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সূরা রা’দ; আয়াত ১৭-১৯

-সূরা রা’েদর ১৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا ُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النارِ ابْتغَِاءَ حِلْيَةٍ أوَْ لُ زبََدًا راَبيًِا وَمِمْ مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أوَْدِيَةٌ بقَِدَرهَِا فَاحْتمََلَ الس أنَْزلََ مِنَ الس
ا مَا يَنْفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ فِي الأْرَْضِ َبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأما الز َوَالْبَاطِلَ فَأم هُ الْحَقلُهُ كَذَلكَِ يَضْربُِ اللِْاعٍ زبََدٌ مََم

كَذَلكَِ يَضْربُِ اللهُ الأْمََْالَ

িতিন  আকাশ  েথেক  পািন  বর্ষণ  কেরন।  অতঃপর  স্েরাতধারা  প্রবািহত  হেত  থােক  িনজ  িনজ  পিরমাণ  অনুযায়ী।  অতঃপর"
প্লাবন  তার  উপিরস্িথত  আবর্জনা  বহন  কের।  যখন  অলংকার  অথবা  ৈতজসপত্র  িনর্মােণর  উদ্েদশ্েয  িকছু  অগ্িনেত
উত্তপ্ত করা হয় তখন এরূেপ আবর্জনা উপিরভােগ আেস। এভােব আল্লাহ সত্য ও অসত্েযর দৃষ্টান্ত িদেয় থােকন। অতএব
েফনা বা আবর্জনা চেল যায় এবং মানুেষর জন্য যা উপকারী মািটেত তা েথেক যায়। আল্লাহ এভােব উপমা িদেয় থােকন।"

((১৩:১৭

এই আয়ােতর েশষ ভােগ বলা হেয়েছ, আল্লাহ তায়ালা মানুেষর সামেন সত্য ও িমথ্যা সুস্পস্ট করার জন্য এমন উদাহরণ
বা উপমা ব্যবহার কেরন যার সােথ তারা পিরিচত এবং যা তােদর সহেজই েবাধগম্য হয়। এই আয়ােত সত্যেক পািনর সােথ
এবং িমথ্যােক পািনর েফনার সােথ তুলনা করা হেয়েছ। পািনর অপর নাম জীবন। জীবন ধারেণর জন্য পািন অপিরহার্য। এই
অপিরহার্যতা পূরেণর জন্য মহান আল্লাহ আকাশ েথেক বৃষ্িটর ব্যবস্থা কেরেছন। বৃষ্িটর পািনেত নদী-নালা, খাল-
িবল কানায় কানায় পূর্ণ হেয় ওেঠ। অবািরত বর্ষেণ নদী-নালা পূর্ণ হেয় েয শ্েরাতধারা ৈতির কের তােত এক ধরেনর
েফনা  পািনর  উপের  ভাসমান  হেয়  ওেঠ।  এক  সময়  এই  েফনা  িবলীন  হেয়  যায়  িকন্তু  পািন  রেয়  যায়  এবং  মানুষ  তা  িদেয়

প্রেয়াজন েমটায়।

স্বর্ণকােরর  েদাকােনও  একই  ঘটনা  েদখেত  পাওয়া  যায়।  অলংকার  ৈতিরর  সময়  স্বর্ণ  যখন  উত্তপ্ত  করা  হয়  তখন  এর
খাদগুেলা  উপের  উেঠ  আেস।  ফেল  খাদ  েথেক  খাঁিট  েসানা  আলাদা  করা  সম্ভব  হয়।  পািনর  েফনা  েযমন  ক্ষিণেকর  জন্য
দৃশ্যমান হেয় তা এক পর্যােয় িবলীন হেয় যায় েতমিন সামিয়কভােব িমথ্যা বা বািতল শক্িতর উত্থান ঘটেলও এর িবনাশ

অবশ্যম্ভাবী।

মানব জািতর প্রিত আল্লাহর অনুগ্রহ পিরমাপ কের েশষ করা যােব না। তার দয়া ও অনুগ্রহ অবািরত। মানুেষর প্রিত
তাঁর  কল্যােণর  ধারা  সবসময়  চলমান।  েক  কতটুকু  েপল  বা  গ্রহণ  করেত  পারল  তা  মানুেষর  িনেজস্ব  ব্যাপার।  যার

েযাগ্যতা ও ধারণ ক্ষমতা েবিশ েস েবশী পােব আর যার েযাগ্যতা ও ধারণ ক্ষমতা কম েস কম পােব এটাই স্বাভািবক।

,এই সূরার ১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



للِذِنَ اسْتجََابُوا لرِبَهِمُ الْحُسْنَى وَالذِنَ لَمْ يَسْتجَِيبُوا لَهُ لَوْ أنَ لَهُمْ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِيعًا وَمِْلَهُ مَعَهُ لاَفْتدََوْا بهِِ
أوُلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ

যারা প্রিতপালেকর আেদশ পালন কের তােদর জন্য উত্তম প্রিতদান রেয়েছ। এবং যারা আেদশ পালন কের না তােদর কােছ“
যিদ জগেতর সব িকছু থাকেতা এবং তার সােথ সমপিরমাণ আেরা িকছু থাকেতা তাহেল সবই শাস্িত েথেক পিরত্রাণ পাওয়ার
জন্য  িদেয়  িদত।  তােদর  িহসাব  হেব  কেঠার  এবং  জাহান্নাম  হেব  তােদর  আবাস।  েসটা  কতই  না  িনকৃষ্ট  বাসস্থান।”

((১৩:১৮

এই আয়ােত িবশ্বাসী মুিমন এবং অিবশ্বাসী কােফরেদর েশষ পিরণিত সম্পর্েক বর্ণনা েদয়া হেয়েছ। বলা হেয়েছ, যারা
আল্লাহর িনর্েদশ অনুযায়ী জীবনযাপন কেরেছ তােদর জন্য রেয়েছ উত্তম পুরষ্কার, আর যারা আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য
কের  চেলেছ  তারা  এত  ভয়াবহ  পিরণিতর  সম্মুখীন  হেব  েয,  েস  সময়  তারা  যিদ  পৃিথবীর  সমপিরমাণ  বা  তার  েচেয়  েবশী
সম্পেদর মািলক হয়, ওই অবস্থা েথেক মুক্িতর জন্য তারা সবই িবিলেয় েদয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেব। িকন্তু েস িদন
তােদর  েকান  কথা,  েকান  আর্িজই  গ্রহণ  করা  হেব  না।  তােদর  ধনসম্পদ,  েকান  িকছুই  েসিদন  তােদরেক  জাহান্নােমর

শাস্িতর  হাত  েথেক  রক্ষা  করেত  পারেব  না।

আয়ােতর  েশষ  ভােগ  বলা  হেয়েছ,  েস  িদন  অিবশ্বাসী  কােফরেদর  কাছ  েথেক  কেঠার  িহসাব  েনয়া  হেব।  হাদীস  শরীেফ  বলা
হেয়েছ- যারা ইহজগেত মানুেষর সঙ্েগ কেঠার আচরণ করেব েকয়ামেতর িদন তােদর সঙ্েগ কেঠার আচরণ করা হেব, আর যারা
দুিনয়ায়  মানুেষর  ভুলত্রুিট  ক্ষমা  সুন্দর  সৃষ্িটেত  েদখেব  এবং  নম্র  আচরণ  করেব  েকয়ামেতর  িদন  তােদর  সঙ্েগ

অনুরূপ আচরণই করা হেব।

যারা বুদ্িধমান তারা এই নশ্বর জীবেনর জন্য সিঠক পথটাই েবেছ েনয়, েয পেথ রেয়েছ ইহকাল ও পরকােলর কল্যাণ। আর
যারা  এই  বাস্তবতােক  উপলব্িধ  করেত  চায়  না,যােদর  িচন্তা-েচতনা  নশ্বর  জগতেক  িনেয়ই  আবর্িতত  হয়  তােদরেক

েনহােয়ত  অপিরণামদর্শী  ও  িনর্েবাধ  ছাড়া  আর  িকছু  বলা  যায়  না।

,সূরা রা’েদর  ১৯ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

أفََمَنْ يَعْلَمُ أنَمَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ الْحَق كَمَنْ هُوَ أعََْى إنِمَا يَتذََكرُ أوُلُو الأْلَْبَابِ

আপনার প্রিতপালেকর পক্ষ েথেক আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হেয়েছ তােক েয ব্যক্িত সত্য বেল িবশ্বাস কের,তার সােথ"
(জ্ঞানান্ধ ব্যক্িতর িক তুলনা চেল? েবাধশক্িতসম্পন্ন ব্যক্িতরাই শুধু উপেদশ গ্রহণ কের।" (১৩:১৯

িবশ্বাসী ও অিবশ্বাসীেদর মধ্েয পার্থক্য বর্ণনা িদেয় এই আয়ােত বলা হেয়েছ, সত্য দ্বীন বা জীবন িবধানেক যারা
মেন প্রােণ গ্রহণ করেত সক্ষম হেয়েছ তারাই প্রকৃত জ্ঞািন ও বুদ্িধমান। বুদ্িধমান বেলই তারা বাস্তব সত্যেক
উপলব্িধ করেত েপেরেছ। িকন্তু যারা সত্য দ্বীনেক গ্রহণ না কের তা প্রত্যাখ্যান কের তােদর েচাখ থাকেলও তারা
আসেল অন্েধর মত। তােদর িবেবক বুদ্িধ কুসংস্কার, েগাঁয়ার্তুিম এবং অজ্ঞতার আবরেণ ঢাকা পেড় েগেছ। কুরআেনর
ভাষায় এরা হচ্েছ উলুল আলবাব। পিবত্র কুরআেন ১৬ বার নাম উচ্চািরত হেয়েছ। অেনক অন্ধও জ্ঞান ও হৃদেয়র আেলােত
সত্যেক উপলব্িধ করেত পাের, িকন্তু অেনক চক্ষুষ্মান ব্যক্িতর হৃদয় অজ্ঞতার অন্ধকাের ঢাকা পেড় যাওয়ার কারেণ



সত্য উপলব্িধ করেত অক্ষম হেয় পেড় ।


